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তারকমোহন দাস 


আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক ধরনের উাঁগ্ডিদ বাস করে, 
সাধারণ উাঁন্তদের মতই তাদের বাইরের চেহারাটা বেশ 
দনরীহ । তারা সাঁপল ডাল-পালা মেলে. €ঁৎ পেতে বসে 
থাকে ?শকারের আশায়, হঠাৎ ভুল করে কোন জীবাক বা 
আনুষ তাদের licen ACS য়ে পড়লেই সরু দিকপিকে 
ডালগ্াল প্রসারত করে অঠ্টোপাশের মত আফ্টেপ্ে তাকে 
বেধে ফেলে, তারপর বিবান্ত কাটার ঘায়ে {শকারকে আচ্ছন করে 
ধারে ধীরে তার রন্ত মাংস হজম করতে থাকে। করেকাদন 
নেবে তাদের বাহুপাশ শিথিল হলে দেখা বার শিকারের 
হাড়গুল মাত অবাশষ্ট আছে। থোড়া দুধ একটি বোড়- 
সওয়ারকেও তার। এইভাবে হঞ্জম করে ফেণবার গমতা 
রাখে। সুদ সম্পর্কে এ গল্প খুবই রোমাণ্ঠকদ্ধ এবং 
৭ গ্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নেই, তবে এর সঙ্গে বাস্তবের কোন 
সম্পর্ক নেই এই ধরনের আনুবখেবেন ডাঁঙদ পথবীতে লেই, 
এখিশীতে কোনাদন ছিলও না। এই গণ্পগুাল একান্তভাবে 
মানুষেরই চন্তাশাপ্তি বা দুশ্চন্তশন্তর ক্রমীবকাশ বলা যেতে 
পারে। - 
পাথবীর বান, দেশে বহু বাচন প্রজাতির উদ 
আঁত বিস্ময়কর জীবনপদ্ধাত অবলম্বন করে জীবনধারণ 
করে থাকে । সাধারণ মানুষ তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই 
আনে না, শুধু তাই নয়, অনেক ভূল ধারণাও পোষণ করে 
থকে । িওনের অঙ্গে সম্পর্ক রাহত লেখকরা এজন বেশ 
কটা দায়ী ৷ চমক সৃষ্ট ও লেখাকে আকর্ষণীয় করে তোলা 
যাঁদ লেখকের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এইসব উাঁন্তদের বাস্তব 
জাবনপদ্ধীতর মধ্যেই তার যথেষ্ট উপাদান আছে, কল্পনার 
আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না, উাঁন্তদ সম্পর্কে 
সাধারণের মনে ভুল ধারণা সুষ্টিরও সেখানে অবকাশ 
ছিল ন। ৷ 

পাঁথবীতে ীন্তদরাই মনে হয় মেন আদর্শ আঁহংস 
ভাবনযাগন করে থাকে! তাদের অক্লমণ করলে কোন 
প্রতিআব্ুমণ করে না, তাদের ঝাড়বংশে নিধন ৰুরবার 
সংকল্প করলেও তারা কোনো প্রাতবাদ জানায় না। কণ্তু 
উ1গদকে সবংশে নিধন করা খুবই শঙ্ত, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো 
প্রাণী এই বিঝয়ে তেমন সাফল্য অর্জন করে ন। আহংসা- 
নাত একমাত্র উাঁন্ডদরাই মনে হয় অত্যন্ত কার্যকর ভাবে 


বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলে, এটাই তাদের বেঁচে থাকবার 
কৌশল) স্থলে, জলে, অন্তরাঁক্ষে উান্তিদের আধিপত্য তাই 
মোটামুটি অব্যহতই আছে জাঁবসৃষ্টির সুচন। থেকে। উ্ডিদের 
আধিপত্) আছে বলেই আমরা আও খেয়ে পরে বেঁচে আছি। 
টাঁ্চদ না থাকলে আমদের আঁ্তত্বই মুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু 
আমরা না থাকলে-ডাঙদের তেমন কোনে। সত সান 
আদৌ নেই। একথাটা -মানুষের কাছে তেমন গুখরে৷চক 
নাও হতে পারে, তবে এটি একা বাস্তব সত্য । 

উদ্ভিদের জীবন পদ্ধতি বহ্‌ বিচিত্র ধায়ায় এগিয়ে গেছে। 
এদের কয়েকটি গোষ্ঠী [ক অন্যান্যদের মতো সংঞ্জাবের থর 
নিষ্পৃহ, স্নেহ নয়, তারা সুযোগ পেলেই হো) ছোট পোৰা 
মাকড় ধরে হজম করে এটা সত্য । অন্যান্য ডউাঁন্ডদের নতে। 
এরাও সূর্যের আলোয় নিজেদের প্রয়োজনীয় খা নিজেরাই 
তোর কার নিতে পারে এবং ত! সেও ফাক পলে কাঁট- 
গত শিকার করে তাদের মাস হন বর্বর সুযোগ হারা 
না। খাদ্য বিষয়ে পাঁথবার মধ্যে সম্ভবত এরাই সব থেকে 
সুঁবযাপ্রাপ্ত জীব । এইসব .পতনভুঝ উদ সম্পর্কে সাধারণের 
মনে একটা ভুল ধারণা আগে তা হল এরা শুধু পতদ থেয়েই 
জীবনধারণ করে, এই ধারণাটাও ঠিক নয়। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে এদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবটুকু খাদাই 
এরা অন্যান সবুঞ্ উদ্ভিদের নত সালোকসংগ্লেষর মাধ্যনে : 
তোর করে নিতে সক্ষম পতঙ্গদেহের জৈব পদার্থ অনেকটা 
'ফাউ' [হিসাবেই এরা গ্রহণ করে থাকে । 

গতঙ্গভূক উাঁন্ডদদের মধে। সবচেয়ে বড় ধরনের শিকারাঁ 
হল ভিনাস ফ্লাই্রাপ, এটি আমোঁরকায় পাওয়া“ যায়। পতঙ্গ 
কারের ব্যাপারে এই ভিনাস ফ্লাইট্রাপ সকলকে পিছনে 
ফেলে প্রায় পশুর শুরে এসে পৌছেচে। এদের পাশাবক 
আচরণ দেখে উাঁওদ জাতি নিশ্চয়ই লক্জা বোধ করত অবশ! 
যাঁদ তাদের লজ্জা বোধ শক্তি আদৌ থাকত । ভিনাৰ; 
ফ্লাইটাপের পাতার প্রান্তভাগটি বইয়ের মতো বা ঝিনুকের: 
খোলার মতে। দুই ভাগে খোলে ও বন্ধ হয় । প্রাতাটি ভাগে 
তিনটি করে কাটা আছে, কিনারাগুলি খা ফুটা, কোনো কাচ 
বা পতঙ্গ একট কীট। স্পর্শ করলেই পাতা; পুইভাঞজে lor 
হয়ে ৰুনাৰায় কিনারায় পুড়ে ধার; যার ন,0 পতঙ্গাট হয়ে 
হায় বন্দ । তারপরে এই অন্ধকূপে আব হয়ে পতি 


128 


ছটফট: করতে করতে ধাঁরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে এবং পাতার 
গ্রান্থ হতে 1নঃৃত একরকম পাচকরসে মৃত গতঙ্গটির দেহ 
জীণ হতে থাকে৷ এ তরল জৈবপদার্থ উন্তিদ পাতার মাধ্যমেই 
শোষণ করে এবং ক্রমশ হজম করে ফেলে। হজম শেষ 
হলে পাতাটি আবার দুইভাগে খুলে যায়। কতবড় প্রাণী 
এপর্যন্ত উাঁন্ডদ এইভাবে 1শকার করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে 


| ‘সব জে হাইল্যাণ্ডার নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি অনুসন্ধান করে 


জানিয়েছেন-“একাট ছোট ব্যাঙ”-_এটাই হল উাঁন্তদের ধরা 
এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শিকার, কিন্তু তাই বা কম কি? 
আমদের দেশেও বেশ কয়েকরকম প্রঙ্জাতর পতঙঈভুক 
উদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে দ্রসেরা ইউাট্রীকউলোরয়া 
( একরকম জলজ ঝণীঝ ). ও খাসিয়া পর্বতের কলস উন্ভিদ 
প্রধান ৷, খাসিয়া পর্বত কলস উঁস্ভিদের আদ বাসস্থান, 
তির তাই নাম দেওয়া হয়েছে নিপান্থাস 
খাঁসিয়ানা। কলস উাঁন্তদের পাতাগুলি লম্বা, পাতার 
ডগাটি দড়ির মত এবং তার প্রান্তে চার থেকে আট ই 
লম্বা একাট আঁত চমৎকার কলস “বসান থাকে । কলসের 
মুখে একটি ঢাকনি থাকে আধখোলা অবস্থায় লাগান! কলস 
উাঁদ্ছদ সম্পর্কে সাধারণের মনে একটা ভুল ধারণা আছে_- 
পতঙ্গরা যখন কলসের মধ্যে প্রবেশ করে তখন মুখের আধ" 
খোলা ঢাকানাট বন্ধ হয়ে যায়, পতঙ্গরা আর বেরিয়ে আসতে 
পারে না। এই ধারণাঁট সত্য নয়। এই ঢাকানাঁটির কোন 
মুভগে্ট নেই৮-এাট একই অবস্থায় থাকে। 1ভনাস 
্াইট্রাপের পাতার প্রাস্তভাগাঁট কিন্তু 'ঝিনুকের খোলার মত 
ইভাগে খোলে ও বন্ধ হয়। সেটা ক করে সম্ভব হয়? 
টাঁ্তদের তো কোন নার্ভ নেই, কোন মীন্তষ্ও নেই, ওরা কি 
করে বুঝতে পারে পতঙ্গ এসে বসেছে ফাদের মধ্যে, এইবার 
পাতাটি গুটিয়ে ফেলতে হবে? এই রহস্যের সংপূর্ণ সমাধান 
9৩ হয় নি। আমাদের দেশের গঞ্জাবতীণতার পাতায় 
হাত দিলে পাতাটি গুটিয়ে যায়, এটা বলা হয়ে থাকে 
পাতার বৃত্তে পালভাইনাস “অংশে জলের চাপের হুস-বৃদ্ধির 
ফলে এটা ঘটে থাকে, আচার্য জগদাঁশচন্দ্র এই নিয়ে কছুদিন 
গবেষণা করোছলেন। 
পাঁথবীর কয়েকটি মবুপ্রায় অঞ্চলে ঘাস জাতীয় একরকম 
উদ্ভিদ জন্মায় যাদের পাতা বৃষ্টহীন শুর আবহাওয়ায় মাসের 
পর মাস সম্পূর্ণ গোটানো অবস্থায় থাকে, পাতা থেকে জলের 
বাষ্পীভবন তাতে হাস পায়, গাছগুলি অল্প জলে কাজ 
চাঁলয়ে নিতে পারে । কিন্তু মরুপ্রায় অণ্লেও কালেন 
বৃষ্টিপাত হয়। সামান্য বৃষ্টি পড়লেই পাতাগুল সঙ্গে সঙ্গে 
খুলে যায়। পাতার ওপরই এদের রক্ক (10108 ) থাকেত 
অনান্য গাছের পাতার তণায়ই রদ থাকে। এ পাতার 
বাহাষেই তখন তারা চেশ-চেঁ করে বৃঁষ্টর জল শোষণ করে 
'য়। বৃষ্টি থেমে গেলে, আবহাওয়া শুষ্ক হলে পাতাগুল 
বর গুটিয়ে যার । এদেরও পাতার এই খোলা ও গুটিয়ে 


এলেন 


যাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টিসুর মধ্যে জলের চাপের (Turgor 
7:৩55০:9) হল বুদ্ধির সম্পর্ক থাকতে পারে। সেটা 
এখনও পরিষ্কার ভাবে জানা যায় নি। 

দেশী-বিদেশী শুশট জাতীয় হ্হু রকম ডীন্ডদ আছে 
যাদের যোগপত্রের ছোট ছোট পত্রকগুলি সন্ধ্যার অন্ধকার 
নেমে এলেই পিঠোপঠে জুড়ে গুটিয়ে যায়, আবার 
সকালে ?দনের আলোয় খুলে যায়। ইংরেজীতে একে লিপ 
মুভমেন্ট (Sleep Movement) বলে । কিছু ফুল আছে যাদের 
রং প্রধানত সাদা, গন্ধ তীন্র, রাতের অন্ধকার নামলেই তারা 
পাপাঁড় মেলে ফুটে ওঠে, রাতের অধ্ধকারেই তাদের গন্ধ তীত্র- 
ভাবে অনুভূত হয়। যেমন রজনীগন্ধা ! বর্ণাঢ্য রঙীন এবং 
গন্ধহীন ফুল সাধারণত দিনের বেলার ফোটে। এই ধরনের 
অনেক ফুল অল্পাকছু সময় পরে আবার বু'জে যায়,_যেমন 
পার্ট;লাকা গ্র্যাওয়োরা । এই খুলে যাওয়া ও বুজে যাবার রহস্যাঁট 
এখনও সাঠিক ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে উদঘাটিত হয় ন। 

বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণী 
এবং উীন্তদের দেহের মধ্যে এক ধরনের ঘাঁড়র মত যন্ত্র কাজ 
করে থাকে, যোট ঠিক ঘড়ির মতই “নিদিষ্ট সময় অন্তর 
দবশেষ শেষ কাজ করে যায়। শুট জাতীয় অনেক 
উঁদ্ভদের পাতা রাতে গুটিয়ে যায়, সকালে খোলে,_কিন্ত 
আশ্র্ষের বিষয় হল, সেটি যে ঠিক আলো বা অন্ধকারের 
প্রভাবে ঘটছে তা নয়”_গাছাটিকে যাঁদ সব সময় আলোর 
মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে সন্ধ্যার দিকে অন্ধকার না 
পেলেও তার পাতা গুটিয়ে যায় আবার সকালের দিকে 
তা খুলে যায়। গাছাটবে তখন অধ্ধকারের মধ্যে রেখে 
দলেও এই পাতা খোলা বন্ধ হয় না। * গ্লাাটর 
নিজের মধোই যেন একটা ছন্দ আছে, সে এই ছন্দের তালে 
তালে এ কাজ বরে যাচ্ছে, একে বলা হয় জোরিক-ছন্দ বা 
বায়োলাঁজিকাল রিদম ! এই খোলা ও বন্ধ হবার ঘটনাটি 
যে ২৪ ঘণ্টার মধ্য সম্পূর্ণ হবে তার কোন শ্থিরতা নেই, 
উাঁন্তদের প্রজাঁত ভেদে তা ২২ থেকে ২৮ ঘণ্টা পযন্ত 
গড়াতে পারে এবং দীর্ঘকাল যাঁদ শুধু একটানা আলো অথবা 
একটান। অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া হর তাহলে তার এই 
ছন্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে হন পায়. পেঙখলামের দোলন 
যেমন ্নাদষ্ট গাঁণতের সূত্র অনুসরণ করে আস্তে আস্তে শুদ্ধ 
হয়ে যায়। এই জোঁবক ছন্দ যাঁদও উী্তদের একাট 
প্রজাতগত বৈশিষ্ট্য এবং বংশপরম্পরায় তা পাঁরবাহিত 
হয়ে থাকে, তবু মজার বিষয় হল এই ধরনের উাঁস্তদদের ' 
হাঁদ বীজ থেকে অঙ্কুরিত হবার পর একটানা আলো অথবা 
একটানা অধ্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে তারা এই 
দোলনের ছন্দ আদৌ শুরু করে না, তবে স্থাভাবক দনরাতির 
কয়েকবার স্পর্শ পেলেই তারা তাদের আপন ছন্দ খুজে 


ায়। 
{বন্ঞানীরা উাঁন্ডদ ও প্রাণীর এই জৌবক ছন্দ সম্পর্কে 
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আজ প্রচুর তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধো 
আরো কয়েকটি উল্লেখ্য হলঃ সমুদ্রের বুকে ভাসমান 
এককোষী ব৷ বহুকোষী শৈবাল ও প্রাণীরা আছে যাদের 
এক বথায় প্লযাঙ্কটন বলে। ভোরের দিকে তারা সদলবলে 
সমুদ্রের ওপরতলে উঠে আসে, দিনের বেলায় সূর্যের আলোর 
তীব্রতা বাড়লে তারা আবার নীচের দিকে নেনে যায়, 
সন্ধ্যার দিকে তারা আবার ওপরে উঠে আসে, গভীর রাত্রে 
তারা আবার নীচে নেমে যায়। তাদের অনুসরণ 
করে বড় বড় মাছেরাও সদলবলে ওপর-নীচ ওঠা-নামা করে, 
কারণ এ ভাসমান প্র/্কটনই তাদের প্রধান খাদ্য । পুরীতে 
যারা গেছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ নুিয়ারা ভোরের 
দদকে, না হয় সন্ধ্যা বেলায় সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরয়, দিন 
দুপুরে কখনই নয়, কারণ মাছেরা তখন প্্যাঙ্কটনদের অনুসরণ 
করে নীচের দিকে নেমে যায়। এই শৈবালদের আলোর 
বড. ৬/৫৩৭, আলোর সন্ধানে তার। ওপরে উঠে আসে, 
আলোর তাঁৱতা বাড়লে নীচে নেমে যায়, কিন্তু গভীর রাত্রে 
তারা নীচে নেমে যায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এ উভ্ভিদদের 
বাচন জৌবক ছন্দের প্রীক্রয়ার মঞ্চে পাওয়া যেতে পারে । 
এই জীব গেঠার মধ্য থেকে এককোষী ইউগলেনাকো য়ে 
পরীএন করে দেখা গেছে তারা একটানা অন্ধকারের মধ্যেও 
{নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ওশগ নীচ ওঠা নামা করছে। 
গোয়া লাক্স পাঁলয়েডা নামে আর একধরনের সামুদ্রিক 
শৈবাল আছে রাতের বেলায় তাদের দেহ থেকে বাঁচত্ 
আলোকছটার বিচ্ছারণ ঘটে ?দনের বেলায় তার তীঁব্রতার যথেষ্ট 
হস ঘটে। এই শৈবালদের একটানা আলোর মধ্যে রেখে 
দেখা গেছে প্রায় ১২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর একাট নিদিষ্ট ছন্দে 
এই আলোকের তীব্রতার হয়াস বুঁদ ঘটছে। ফিভলার জাতীয় 
কাকড়ারা {দিনের বেলায় গভীর কালচে রং ধারণ করে, রাতের 
বেলায় তাদের এ রং ফিকে হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে এটিও তাদের জৈবিক ছন্দের একটি প্রা্য়া । 

আমরাও এই জৈবিকছন্দের বশবতী । আমাদের দেহের 
স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখনও, সমান থাকে না। 
সন্ধার দকে সবচেয়ে বাড়ে, ভোরের দিকে স্বচেয়ে কমে, 
নাঁদষ্ট ছন্দে সকলকার দেহেই এটা ঘটে থাকে, থার্মোমিটার 
1দয়ে পরান্মা করলেই তা ধরা পড়ে । এটা অবশ্য ধরা 
পড়ে যখন আমরা বরে আক্রান্ত হই। সন্ধ্যার দিকে ভর 
বাড়ে, ভোরের দিকে জ্বর কমে,__অনেকের ধারণা সন্ধ্যার দিকে 
অসুখটা বাড়ছে বলে অর বাড়ছে, ভোরের দিকে অসুখটা 
কমছে বলে অর কমছে। আসলে অমুখটা একই আছে। 
আমাদের দেহের তাপমাত্রার এই হয়স ষাদ্ধ ঘটছে সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক নিয়মেই --এ জৈবিক ছন্দ অনুযায়ী । ড 

শুধু দেহের তাপমাত নয়, আমাদের শরীরের বহুরকম 
রাসায়নিক পাঁরবর্তন ঘটে থাকে এই জৈবিক ছন্দের শৃঙ্খলা 


প্রভাত হরমোন এবং রক্তের সুগার, ক্লোরাইড, কোলেসটেরল 
প্রভাত পদার্থ ২৪ ঘণ্টার নখে নিয়ামত ভাবে হএসব্ধ ঘটে 
থাকে। সকালের দকে রাড প্রেসার কম থাকে, সন্ধার দিকে 
বাড়ে। 

বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত এই সব তথা আজ ব্যাধ নিরাময়ে 
ও কৃষিক্ষেত্রে নানা ব্যবহারিক কাজেও লাগান হচ্ছে। 
রোগীদের দেহে করটিকোস্টেরয়েড, আডিনালিন, ইনসুলিন 
প্রভৃতি হরমোন ইনজেকসান দেবার আগে জান৷ দরকার এ 
সব হরমোন ও সুগারের 'মান্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীদের 
রন্তে সবচেয়ে কম কখন থাকে, এই তথ্যগুলি তাই, এ সমস্ত 
রোগীদের রোগ নিরাময়েও সাহায্য করছে । ভেড়াদের 
দেহের মূল্যবান পশমের পাঁরমাণ বাড়ান হচ্ছে তাদের দিনের 
{কিছুসময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে, কেননা জানা 
গেছে ছোট দিন ও দীর্ঘ রাত্রির প্রভাবে ভেড়াদের দেহের 
লোমের বৃদ্ধ খোশ হয়। ঠিক তেমন |বগনীত ভাবে 
ইলেকাঁট;ক আলো জ্বালিয়ে কিম ভাবে 1দনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধ 
করে পোলাঁটু ফার্মে মুরগীর ডিমের সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে। 
নানারকম কীটনাশক প্রয়োগ করে ফুসলের শত; পোকামাকড় 
মারা হয়। কিন্তু পোকাদেরও একটা প্রাতরোধ শান্ত আছে, 
সেই প্রাতউধ শান্ত নিদিষ্ট ছন্দে কমে বাড়ে। একআাতের 
শান্ত সবচেরে.বোশ থাকে, তারপর তার তিন ঘণ্টা 
বাদে কমে যায়। সুতরাং সূর্যোদয়ের [তিন ঘণ্টা পরই 
গোকার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সূর্যোদয়ের সময় এই প্রতিরোধ 
কীষক্ষেত্রে কীটনাশক পদার্থ ছড়ান ধুনতিযুগ্ড। শীতকালে 
(যে সব গাছে ফুল ধরে, ফল হয় সেটা -শীতের ঠাণ্ডা বা 
শৈত্যের প্রভাবে ঘটে তা আদৌ নয়, শীতকালের ছোট দন 
ও দাঁঘরার গ্রভাবেই ঘটে থাকে। সুতরাং, গ্ী্মকালেও এ 
সব গাছের ফুল ফল আমরা পেতে গার খাঁদ তাদের কোন 
কৃত্রিম উপায়ে ছোটাদন্‌ ও দীর্ঘ রাবির মধ্যে রাখা যায়, 
অর্থাৎ দিনের কিছু সময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখা যায়। 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক সোরীন্দ্রমোহন 
সরকার টবের.. মধ্যে শীতকালের ধান রূপশাল গ্রীপ্পকালে 
ফালয়োছলেন টবগুলিকে সন্ধা থেকে বেলা ১২ অবাধ 
অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে, অথাৎ কৃত্রিম উপায়ে ১৮: 
ঘণ্টা রাত ও ৬ ঘণ্টা দিনের বাষ্ট করে। তাছাড়া শীতের 
দেশের বেশ কিছু উঁভ্দ আছে যারা গ্রীগ্ের অত দাখাদন 
ও ছোট রাত পেলেই ফুল ফোটে, শীতের দেশের রাইশসা 
তার মধ্যে অন্যতম । এই প্রবন্ধলেখকের লওন বিশ্বীবদ্যা- 
লয়ের ডক্টরেট থাসসের গবেষণার বিষয়বুহই ছিল ঘোর 
শীতকালে ইলেকাট্রক আলো জ্বালিয়ে ১৮ ঘণ্টা দিন ও ৬ 
ঘণ্টা রাতের সৃষ্ট করে রাই গাছে ফুল ফোটান এবং সেই 
সময় গাছের আভ্যন্তীরক পাঁরবর্তন ও হরমোনের পাঁরমাণ 
জানা । এই বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, আজও হচ্ছে, বক 
মূল প্রশ্নের সঠিক ও সম্পূর্ণ উত্তর আজও পাওয়া যায় নি 


স্পা 


অনুসরণ করে ॥ আমাদের দেহের ত্যাডারনালিন, ইনসুীলন 
/ 
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ঘাম চারপাশে যে সমস্ত 
“| নানা ভাবে আমাদের উপকার করে থাকে, একথা 
(বা সকলেই জান, [কস তাদের মধ্যেই বেশ কহু গাছ 
'ঘাদের ফুলে, ফলে, পাতায় বা শেকড়েবচিত্র বিপাক 
&.। ফলে নানা রকম বিষ জমা হয় । গাছের মধ্যে কিছু গাছ 
৮ যাদের ফুল, ফল আমর প্রায় প্রাতাঁদন ব্যবহার করাছ 
ই এ সব গাছকে চিনে রাখ। তাদের কোণায় বিষ আছে 
এনা এবং কিভাবে সেগ্ীল সাবধানে ব্যবহার করতে হবে 
্া জেনে রাখ। খুবই হরকার । 
ইতিহাস থেকে জানা যায় বিহুক হত্যার জন্যই এইসব. 
বেযান্ত গাছপালা পাঁথবীর প্রায় সবদেশেই ব্যবহৃত হত! 
বখাত দার্শাীনক সক্লোটনকে বিষ দিয়ে হতা। করবার সময় 
হৃমলক বিষ পানে বাধ্য করা হয়োছল। হেখলক গাছের 
পাতা ফুল, শেকড় সবটাই বিষাক্ত । এই গাছের সারা দেহে 
শ্যালকালয়ে্ড ঝোনিন কনিডিন ও ফাঁনাসন সাঁণ্ত হয়। 
পূবে ্ীসদেশে ঘদ্ধবদ্গীদের 'এই বিষ দানে হত্যা করা হত! 
গৃথিবীর নাতিশতোফ অঞ্চলে আগাছ। হিসাবে এই গাছ 
প্রচুর হয় হেমলক গাছের একট ছাঁব এখানে দেওয়া হল। 
রবীল্দনাথ কৃষ্ণকাঁল ফুলের ওপর একাটি সুন্দর কাঁবত৷ 
লখোঁছলেন। কিন্তু কৃফকালির বাঁজ মোটেই সুন্দর নয়। 
এতে টইগোনোলন নামে যান্ত আ্যালকালয়েড আছে। কৃষ্ণ" 
কলর ফুল ও পাতার ছাঁব এখানে ছাপান হল। এই গাছের 
ঠবঙ্গানক নাম ?রাবালস জালাপা। এর বীজ যেন কেউ 
হুলেও মুখে না দেয়। আপেল ন্যাসপাতি, প্রকট, প্রুম 
রত নামী ও উপকারী ফল। আমরা সকজ্েই যথেষ্ট 
বহার কার, কিন্তু এদের বাজে আঁত ভয়ঙ্কর সায়ানাইড 
তীয় িষ জমা থাকে । একটি দু'টি বাঁজ ভুল করে খেলে 
চান ক্ষত হয় না কিনু একমুঠো, আপেলের বাঁন্ খেলে 
টু আবধারত ৷ . এদের ফলগুলি কু সম্পূর্ণ নিরাপদ । 
[লা লেবু, বাতাধী লেবু ও পাতি লেবুর বাঁজও নিরাপদ 
|| সাইটাস জাতীয় প্রতেক ফলের বীজই গবষাস্ত। পাঁত 
খাবার সময় বীজগুি যেন সমস্ত বাদ দেওয়া হয় । 
কে লাল ও কালো রঙে মেশান কুঁচ ফলের বাঁজগুঁল আতি 
দেখপ্রে, কিস্তু এতে আঁত মারাত্মক আৰৱিন বয় সাত 
। একাঁট সাঘবীজই একজন মানুষের মৃত্যুর পক্ষে 
। কুঁচ গাছের বৈজ্ঞানক নাম জ্যান্রাস গ্রেরাটোরিয়।স । 
আমাদের দেশের সর্ব ল্যানটান। ফ্যামের। নামে একরকম 
প্রচুর হয়, এর বাংলা নাম জানা নেই, এখানে একাঁট 
ছাপান হল। এই ছাঁব দেখলে এই গাছাটিকে সহজেই 


গাছপালা রয়েছে তারা 1বিষান্ত পলসাইারুক টারপেনয়েড জমা হয় যা খেলে মৃত্য 


;বলে অনেকে. বেড়ার কাজেও আজকাল এই আগাছাটিকে 


| গাছের আঠা আঁত মারাত্মক রকম বিষান্ত। করবা ফুলের 


পর্যন্ত ঘটতে পারে । এই গাছে লাল, হলদে, সাদা ও 
গোলাপী রঙের ছোট থোকা থোকা ফুল হয়, দেখতে সুন্দর 


ব্যবহার করছেন] কিস্তু এর ফলগুল আঁত মারাত্মক রকম 
যান্ত অনেকেরই তা জানা নেই । এছাড়া শিউলি গাছের 
বীজ, ধুতরা গাছের ফল ও বাঁজ, কলকে ফুলের বীজ ফল ও 


সমস্ত গাছটাই গবষান্ত তাদের দেহে গালিয়ানাড্রন, ওলয়ান 
ভ্রোসাইড, নৌরওসাইড নামে আঁত বিষান্ত পদার্থ সাত 
প্রাকে। ছুটি গাছ স্পর্শ করলেই গা-চুলকয় এদের পাতা 
ও কাণ্ডের সূচাল রোমের মধ একরকম বিষান্ত পদার্থ থাকে 
তা আমাদের গান্চর্মে বিরূপ প্রাতকিয়ার সৃষ্টি করে। 

ব্যাঙের ছাতা বা মাসনুম আমরা অনেকে খাই, কভু 
বেশ কিছু প্রজাতির মাসরুম আছে যা আঁত 'বষান্ত । চীন, 


জাপান, ইয়োরোপ ও আমোরকায় প্রাতবছর বেশ কিছু 
মানুষের মৃত্যু হয় এই বিষাস্ত মাসরুম খেয়ে এবং অসুস্থ হয়ে 
পড়ে তার. থেকে অনেক বেশী। এটা বলা হয় রঞ্জন 
মাসর্মগলই সৃবচেয়ে বিপদ জনক, অথবা রাল্না করবার সময় 
যাদের রঙ বদলায় বা ঝাঁঝাল গন্ধ নির্গত হয় তারা বিষান্ত। 
গকস্তু এসব লক্ষণ না থাকলেও মাসরুম বিষান্ত হতে পারে। 
তাই যাঁর! মাসরুম চেনেন বা বিশুদ্ধ মাসরুমের চাষ করেন 
তাদের কাছ থেকেই এট সংগ্রহ করা উচিত। {নিজেরা 
মাঠ ঘাট থেকে তুলে এনে রাধ। করা মোটেই নিরাপদ নয়। 
এখানে একটি অতি ভয়ঙ্কর রকম 'বিষাঙ্ক মাসুম জ্যানানিট। 
মংসকাঁরয়ার ছবি ছাপা হল। এই মাসরুম রানা করে 
খেলে মৃত্যু অবধারিত ৷ 


আর একটি বিষান্ত খাদ] বধু হল খেসাঁরর ডাল। 
খেসাঁরর ডালে বিটা আমিনো প্রোঁপওনাইট্রাইল নামে 
বিষান্ত পদার্থ সাঁণ্ঠত থাকে ঘা নিয়মিত ভাবে খেলে মানুষের 
পক্ষাথাত রোগ হয়। এই অগুখের ভয়ে জেনে শুনে কেউ 
এই ডাল খায় না। তাই দামে খুবই সস্তা, আর সেই জনাই 
গরীব মানুষেরা এই ডাল খায়, তাদের মধ্যে অনেকে না 
জেনেই খায় । এটা বলা হয় খেসারির ডাল ভালকরে সিদ্ধ 
করে গরম জঙলটা ফেলে দিলে বিষটা অনেকটা কেটে ঘায়। 
গকন্তু এটা একটা গ্রহণ যোগ্য পরামর্শ নয়। আঁশাক্ষিত 
দাদু মানুষের জন্য এই সব নিয়ম মান খুবই শন্ত। 

সবজী হিসাবে টোমাটো, আলু সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু 


নই গাছের বে মৌন নাথে এক আতি টোটো ও আনু গাছের পাতায় ও অনা সরা 
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সং মশলা ডাশুদ থেকে পাওয়া যায়। এগুলি খাদের 
সাথে বুত্ত হয়ে খাপ।কে স্বাদখুপ্ত, সুগন্ধা এবং পাঠনের 


উপযোগী করে ॥ যাঁদও আতীরিন্ত মণলাধুত্ত খাবার খাদ।কে 
বিযান্ত করে এবং সব মশাই পুষ্িকারক নয়। 

গোলমারচ ( Black Pepper ) যার বৈজ্ঞানিক নাম 
শপপার নাইগ্রাম লিনিয়াস' ( Piper nigram Linn. ) 
মশলার রাঞ। বললে অতিশয়োত্তি হয় না। ভারতবর্ষে এর 
ব্যবহার বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে। বহু যুগ ধরেই সোম, 
নিঞ্ধ এবং মূল্যবান রঞাদর- মতে। গোলমার5ও একটি 
উল্লেখযোগ। পণ্য । ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গেল- 
মাসকে কাধুথ। পন ( Karutha Ponnu) ঝ কালে। সোন৷ 
বলে আভাহত কর৷ হ্য়। 

গোলমারচ বেরা জাতীয় শুকনে। ফল। এর গাছ লতানে। 
গুল্ম, যার কাওাট ক্রমশঃ মাধবীলতার মত কা্ঠল হয়ে পড়ে। 
পাতাগুলে। ঘন সবুঞ্জ রং-এর ডিস্বাকৃতি । উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে 
যেখানে বৃষ্টিপাত বহরে 2500 সৌন্টামটারের . বেশি হয় 
এবং মাটিতে প্রচুর হউমাস থাকে সেখানে এর ফলন সবচেয়ে 
বেশি হয়।, গোলমাঁরচ কুজে গাছের তিন বছর বয়স হলেই 
বেরীগুলির উৎপাদন শুরু হয় এবং গাছের মাত আট বছর 
বয়স থেকে পূর্ণনাণ্রায় ফলন শুরু হয় । পাঁচশ বছর বয়স 
থেকেই গাছের ফলন কমতে শুরু করে । পঞ্চাণ বছর বয়স 
পর্যন্ত একাট খাছ বাণে। সবুজ বেরী জাতীয় ফলগুলিকে 
প্রথর সূধালোকে ছয় থেকে অটাদন শীকয়ে কালে৷ মরিচে 
পরিণত কর। হয়। 3 

এট যাঁদও জান। কথ। যে মশলাধুজড খাঝার পাঙগুণসম্পূন্ন 
হয় ন তবুও আশ্চৰ্য ব্যাপার এই যে গোলমরিড-এর মধ্যে 
শতকর। এগার ভাগ প্রোটিন, যাদের অন্যতম হল লাইন, 


হিস্টিডিন এবং সিস্টেইন। অমংপৃন্ড ফট এ. 
চাঁবিযুত খাদ্যাংশ থাকে শতকর। দশ ভাগ । শতক * 
ভাগ শর্কর। জাতীয় খাদ। থাকে স্টা্চ রূপে। এক, 
গোলমারচ চারণ কলার তাপশানডি সরবরাহ করতে * 
খাদে গোলমারচ ব্যবহার কর। হয় এর ঝাঁধ 
এবং বিশিষ্ট গন্ধের জন)। য। প্রচুর লাল। নিঃনরণে *! 
ক'রে পাচনে সহ।যত। করে। পিপারিন নামক উল 
উপাস্থিতির জন্যই গোলমরিচ তাঁর ঝাঁঝাল দহ) 
আয়ুবেদে দুখাবধক, ইঞ্জমকারক ওবথের ০৫৯৮: 
এবং গুযধূপে গোলমারচের ঝ/বহার সুবিদিত। ২ 
ডায়োরিয়। এবং কলেরার ওধধ প্রস্তুতেও গোলমারিঠর ২ 
কর! হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের জারকরস নিঃনরনে 
মরিচ উল্লেখযোগ্য ভূমিক। পালন করে বিভিন্ন বেগ 
প্রমাণিত হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষক, হিসেবেও গে. 
ভামিক। অগ্রগণ্য । টিনজাত খাদে এর বহুণ ২ 
প্রচলিত । স্যুপ, চাটনী, সস-এর 'মধে৷ও ব্যবহার কঃ 5; 
পেঁপের বীজ অনেক সময় গোলমাঁরচের মধ্যে 58. 
দেওট। হয়। ইথানলের মধ্যে সন্দেহযুন্ত দানাগুঝে ১: 
পেঁপে বাঁজগুলে৷ ভেসে উঠবে ॥ তাছাড়৷ উচ্চ ৯ 
অণুবীক্ষণ যঞ্ত্রে গোলমারঠের স্টার্ট পরীক্ষ। করে নল 
আসল ধর। হয়। 
কেরালায় প্রতি একরে দশ হাজার কোঁজ গোল" 


মত কুঞ্জ পাওয়৷ যায়। 5 
ভারতবর্ষ বংসরে দুই থেকে আড়াই কোটি diallers 4 
ু্রা উপার্জন করে খোলমরিচ রপ্তানি করে। ( 


1/4, বারোয়রীতল। রোড, বেশেথা)1, কাণ-10 


| 


ঠাণ্ডা জনবারুর উপযোগ? এই বক্ষের পছন্দ 5--15০ 


স্াজহম্পাল্নাহ্ শাঞ্ছন অর 


পাগলা গাছ 


মান আর জাবজম্তু যেমন পাগল হয় তেমনি গাছও 
পাগল হয় কিনা জানা নেই, তবে এই গাছটির 


শাম হয়েছে পাগলা 


পাগলাগাছের 
ল্টারকুলিয়া এযালাটা, ভ্যারাইটি-ডাইভার- 


স্টারকুলিয়েসী পরিবারভুন্ত এই বৃক্ষের আদি 
পৃথিবাঁতে স্টার- 


খামখেয়ালীপনা চরিত্রের জন্য এর 
গাছ এবং ইংরোৎ তে এর নাম ম্যাড্ট্রি। 
পোষাকীনাম 
সিফলিয়া। 
জন্মস্থান ভারত ও বমরি উফ্ণাথলে। 
কুলিয়াগণের প্রায় 100; প্রজাতি 
বেশিভাগেরই উৎপত্তিস্থল এশিয়া-মহাদেশের উ্ণাঞলে 


bl 

প্রজাতি সরলাকৃতি কাঠের জন) জঙ্গলে চাষ করা হয় 
এ গাছের উচ্চতা প্রায় 8০__100 ফুট পযন্ত হয়, বেশি 
উষ্চু হওয়ার জন্য “কুনেরা গাছে বাসা বাধে। গাগলাগাছের 
পাগলামাঁর প্রধান বৈশিষ্ট হল--এর প্রত্যেকটি পাতা 
আক.তির অথ একটি পাতার আকৃতির সঙ্গে 
সেগ্দনপাতার মতো বড় 


অন্য কোন পাতার মিল নেই। 
চওড়া পাতার কিনার বিভিন্ন আকৃতির খাঁজকাটা, বড় 
অণ্ভত ধরনের । পাগলাগাছের এই অম্ভত চারত্রের জন্য 
এরা উন্ভিদপ্রেমিকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ও মনে 
কোত্হল জাগায়। একে সচরাচর দেখা যায় না তাই 
দম্প্রাপ্য উদ্ভিদও বলা চলে। সমভ্যামর উষ্ণাঞ্চলের প্রায় 


কখনও কখনও হয়েছে আর সেই-জন্যেই 
উদ্ভিদ বশেষঞ্ঞ- 
দের কাছে এনে দিয়েছে এক নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গত। 
গাডেনে রোপণ করা হয়েছে এক 
শ্রেণীর বক্ষ যার নাম মেটাসিকুয়া এবং এটাই হ'ল জাবস্ত 
“ম উদ্ভিদ । টযাঞ্সোডিয়েসী পরিবারভুন্ত এই বৃক্ষটির 


মিপটোসট্রোবয়েডস- এবং 
এটাই হ'ল মেটাসিকুয়াগণের একমাত্র প্রজাতি । চীনদেশের 


আধবাসা এই বৃক্ষের এদেশে প্রথম পরিচিতি ঘটে দার্জিলং 
ক গাডেনের মাধ্যমে প্রায় 22 বছর আগে। 
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বিন্দ ঘোষ 


সব রকম মাটিতেই একে চাষ করা চলে, সাধারণত £ 
থেকে চায়া তৈরি করা হয়। ফেব্রুয়ারী মা মানে 
খোকা থোকা ক্ুদাকার ফল ফোটে পরে পাত 
পড়ে এবং পুনরায় নতুন পাতা গজায় । কলকাতার 


লচার বাগানে এই গাছ দেখতে গাওয়া যায়। ; 


পাগলা গাছ 
উদ্যান ও কানন শাখা, কোচাবহার। 


তাপমাত্রা এবং আদ্রপরিবেশ। হালকা দোঁয়াস মাটি ডং 
পছন্দ করলেও প্রায় সব ধরনের পাহাড়ী মাটিতে 
থাকতে পারে। 


মেট।সকুয়া বৃক্ষ ও পাতা দেখতে এদেশের তে'ডু 


বাবলা গাছের মতো । উপযুত্ত পরিবেশে 115 ফুট উঠ... 


হ'লেও এদেশে 30-40 ফুটের বেশি দাঁঘ হয় না। %: 
গাড় লালচে বা তামাটে রঙের এবড়ো-খেবড়ো শন্ত মু. 
গড়ন বেশ মনোরম । চিরুূণীর মতো সজ্জিত যো 
সব জপাতা ক্ষুদ্র আনু, লম্বায় অধ ই, সক্ষম, রেখ. 
শীতে পাতা ঝরে পড়ে । বাঁজ থেকে বংশবৃদ্ধি হয 


এদেশে এখনও বাঁজ দেখা যায়নি তবে সহজেই গটিক 


দ্বারা বংশবিস্তার করা যায়। £ i 
এই চমকপ্রদ জীবনেতিহাস সবন্তরের উদ্ভিদপ্রেন 


৮৮ 
কাছে এক অভিনব ঘটনা হয়ে রে গেছে। তবে 19418. 


বৃক্ষাট আবিষ্কৃত হলেও পাঁথিবার বিভিন্ন শীতোষ। জগ. 


সেরে বোটানিক গার্ডেনে এই দ্পাপ্য বক্ষেটির চায করা হযে 


০১৮৮০০১১ন Ae Be 


ৰ 
is 
নি 


এজ দ্বীপ আন্দামান প্রীপগালার উপর 'দিয়ে 
I ৷ আকাশ পথে যেতে যেতে নিচের দিকে তাকালে মনে 
| দ্বুজ সবুজ কয়েকটা টাব যেন 
[এ৷ দরীপপুজের সবজ বনানীর শুরু 
[লর গা বে'সে। জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার সময়ে 
ঃদাঁড়ালে চোখে পড়বে অগভীর জলের উপপ্ল গা ঘেসা- 
বারে দাঁড়িয়ে আছে চিরহাঁরত বন। . আন্দাসানের 
নব উপকুলবাঁ অঞ্চলে বিংবা যে সমস্ত সমদদ্রখাড় 
৭ ভিতরে বেশ কিছুটা ঢুকে গেছে সে সব খাঁড়র দহ 


| 
৷ 
| 
| 


=| এ সব গাছগুলোর নাম ম্যানগ্রোভ ৷ 

E গাছেদের বংশ বিস্তার হয় বীজ, ?শকড়, পাতা কিংবা 
Er থেকে। ফলফুলের গাছের কৃঁতমভাবেও বংশ বস্তার 
কলম ( কাটিং) এর আঁভনব কৌশলে তো আজকাল 
এই গাছে আম আর আতা ফলতে পারে। সুকুমার রায়ের 
পায় এ গাছের নাম ‘আমতা’ রাখলে ক্ষাত্ কি? কিন্তু 
[লগা গাছের বংশবৃদ্ধি রখীতর মধ্যে একটা '{বশেষত্র 
"| গাছে লম্বা লদ্বা লাঠির মতো ফল ঝুলতে থাকে ৷ 


: নদ লাপ্ত অবস্থা বলে গছ নেই। 


এই দেখা যাবে নোনা জলের উপর দাঁড়য়ে আছে অসংখ্য : 


ফলটি বা বাট 


গাছেই অঙ্করত হয়ে যায়। ফলের ডগার "দকাঁট শঙ্ক ও 
সূচালো হয়৷ স্ুপন্ক হয়ে গেলে টুপ করে ফলাট পড়ে যায় 
জদ্বভাবে। নিচে কর্দমান্ত মাঁট থাকায় ফলের স:চালো 


্রান্তাট কাদায় গে'থে গগয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । তার থেকে 
ফলাট পাঁরণত 


সমুদ্রের নোনা জলে ফলাঁট বহবাদন পর্যন্ত না পচে ভেসে 
ভাসতে ভাসতে ফলের দননজ্জনান প্রাস্তাট 


যখন উপকূলের কাছাকাঁছ কাদামাটির জপ পায় তখন সে 
জায়গায় অত্যন্ত তাড়াতাঁড় সোট শিকড় িন্তার করতে 


থাকে৷ এভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ম্যানগ্রোভের বংশ 
{বস্তার হয়ে থাকে । গাছ একট; বড় হলে গাছের কাণ্ড 
থেকে অসংখা শিকড় বটের ঝ্যীরর মূতো নিচের দিকে নেমে 
এসে কাদামাটতে প্রোথিত হয়। এ ধরনের শকড়গুলো 
ধনুকের মতো বাঁকা বাঁকা হয়। এ গশবড়গ্ীল জোয়ারের 
স্রোত এবং ঝড় ঝঞ্চা থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করে । কারণ 
1শকড়গুলো গাছকে মাটির সাথে দ'ট্নাবে আবদ্ধ করে 
রাখে । লাল ম্যানগ্রক্চ বেশ গভীর জলেও জন্মাতে 
|] 
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স্তুতিত ভুল্যোপাশব্যাল 7 


তা অন্যতম উপাদান, অবশ্যই মনল্যবান শাল 
দহম।লয়ের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে ভারতবধেরি 
[বান স্থানে উৎপন্ন হয় । দেরাদুন, কুমায়ণন, আসান, ছোট- 
নাগরপুর ও ডীঁড়য]া প্রভাত জায়গায় ব্যাপক শাল বনাণল 
দেখা য়ায়। নেপালেও প্রচুর শালবন আছে। এই সমস্ত 
গ্ানের আবহাওয়া” ব্‌ণ্টিপাত, মাত্তকার প্রন্কীত ভিন্ন ভিন্ন 


হলেও সাধারণভাবে বালি যুক্ত মাঠ, মোটামুটি !* 
600 নোম বৃষ্টিপাত অঞ্চল এবং 2299০ ভাগ 
সম্পন্ন পাঁরবেশ শাল উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ । | 

শোয়া রোবাসূটা (Shorcu robusta) « | 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পাঁরাঁচত এই গাছটি ডিপেরো কায 
( Diptero Carpacese ) গোতভু্ত দীথকার বক্ষ | 
সরল, স্টাপউল যুন্ত এবং এর প্পাবিন্যাস সাং 
জাতীয় । ফল আবার সামারয়েড প্রকীতর। শাল ৪1 
ছাল মসূন ও সাদা। ক্ঠল অংশটা অনেকটা! 
বর্ণের এবং র্ঞ যন্ত। 

শালের বীজ থেকেই বংশবিস্তার হয় অর্থাং % 
বনাঞ্ডল গাঁঠত হয়। মাটি ভাগভাবে নরম এ, 
করার পর ওতে সারিবদ্ধ ভাবে গভীর গর্ত করা & 
বর্ষার সমাগমে শাল বাজ এ শ্থানগবলেতে বপন: 
পরে নাদণ্ট সময় কাল পর্যন্ত জলসেচন ও ড্ৰ 
উৎপাটন করা হয়। বাজ খুব তাড়াতাঁড় অঙ্ধযারত 
বাঁঞ্জ থেকে অঞ্চরিত, 2-3 সোম উচ্চতা গন? 
বীজতলায় রাখবার পর বন সাষ্ট্র জায়গায় গণ: 
লাগান হয়। এই সময় শাল গাছকে রক্ষার জন্য সা 
যুস্ত ডা্ভদ ( Supporting 0140৮ ) লাগ।ন হয! 


াচ্ভদগুলো আঁতাঁরন্ত তাপ থেকে শালকে রগ ২. 
জন্য ছায়াচ্ছলন পারবেশ সৃষ্ট করে। মাটিতে যাতে 
দমতে না পারে সৌদকেও দ০) দেওয়া দরকার। । 1 
30--49 সোম উচ্চতাসংপন এবং ০০7 |ন৬৭ ৭ | 
হলে প্রয়েজন মত ব্যবহারের উপযোগা হয়ে ওঠে। 
শাল ডীচ্ভদাট হার্ডউড গুণসম্পন্ন। খং 
রেলপথের স্ীপার, সেতু নিমণি কার প্রভাঁততে 
প্রচুর ব্যবহার হয় । এছাড়া বাড়ির ভিন আন 
নৌকা, জাহাজ প্রভাতি 'নিমাণেও শাল কাঠের 
ব্যবহার দেখা যায়। 3 
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পিসি পিপি শী ie ২৩ 


শপ লাগ থা 


পাত 


৮ 


'“হ নামটার সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত ৷] যাঁদও 
৫ লোকেরা হয়ত ধুতুরা গাছ চেনে না, অনেকেই 


£এ নামাটই শোনোন। কিন্তু পল্লীয়ামে ছেলে 
পর্যন্ত সবাই চেনে । ধূতুর। গাছ সাধারণত 2 ফুট 
চরগত উঁচু হয়। ধুতুরা ফুল দুরকম-_সাদা 
। আমাদের দেশে সাধারণত হলদে ফুলওয়ালা 
থবই কম জন্মে সেই তুলনায় সাদাফুলওয়ালা 
প্রামরা আঁধক পাঁরমাণে দেখতে পাই । ধুতুরা 
নর মত দেখতে । এক মাথা সরু নলের মত 
! গাথা চাপ্ট। হয়। পাতাগুলি লঙ্কা, পাতার 
"ন বাঁশষ্ট । ধুতুরা ফল গোল হয় এক একটি 
ন150 গ্রাম থেকে 200 গ্রাম পর্যন্ত হতে 
কগঁলর গায়ে অসংখ্য কাটা দেখা যায়। ফলটি 
“7-ফেটে বাঁজগুল বেরিয়ে যায় । 
গাছের ইংরেজী নাম-_ডোঁভলাস ট্রামপেট বা 
দানিক নাম আবার দুটি। যথা—Devilas 
1০0) ডেটুরা ফ্যাস্টুয়েসা-বা Datura Fastuosa 
১ স্টামোনয়াম বা Datura Stramonium 
“নর গাছ সোলন্যাসবা বার্তাকু বা Coelnasiva 
॥ গোষ্ঠার অুস্তর্গত। 
“দ্‌ যেখানে সেখানেযত্ধে অধর্নেই জন্মে। 
[৮ যে সকল স্থানে গোবর জড়ে। করা থাকে__তার 
গাছ বেশী জন্মে। তাছাড়া অন্য জোড়ালো যাঁটিতেও 
দজন্মে। এই গাছের কাও খুব ছোট হয়। 
বা ফুলের গন্ধ না থাকলেও ইহ আমাদের অনেক 


কাজে লাগে । নীচে বর্ণনা করা হল। (1) কারও যাঁদ খুবই 
সার্ট লাগে এবং সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে 
থাকে _অথবা নিশ্বাস ফেলতে যাঁদ অসুবধা হয়, তাহলে 
ধৃতুরা ফলকে শুকিয়ে ইহা৷ হৃ'কোয় ভরে ধূমপান করলে 
আরাম পাওয়া যায়। 

(2) কোন কারণে যাঁপ শরীরের কোন জায়গা ফুলে 
যায় বা পড়ে গয়ে ব্যথা করে-_তাহলে ধুতুরা পাতার রস 
বার করে এ স্থানে প্রলেপ করলে বেদনা কমে-যায়। 

(3) কারো যাঁদ দাতের গোঁড়া বা কানের গোঁড়। ফুলে 
গয়ে বেদন! করে, তাহলে চার ভাগ ধুতুরা পাতার রসের 
সঙ্গে এক ভাগ আফং মশয়ে লাগালে বেদনা কমে। 

(4) কারো যাঁদ ফৌড়া হয় এবং দীর্ঘাদন ভাল না হয়। 
তাহলে সাত ভাগ ধূতুরা পাতার রসের সঙ্গে এক ভাগ ঘ 
মাঁশয়ে ফৌড়ায় লাগালে ফোড়া তাড়াতাঁড় পেকে যায় 
এবং ফেটে যায়। . 


(5) কোন বাচ্চার বা৷ বড় মানুষের পেটে যদি অত্যন্ত 


কি থাকে তাহলে টা বা 2টা ( বাচ্চাদের জন্য ) এবং 2াট 
বা এট (বড়দের জন্য ) ধুতুরা পাতার রস ঘোল-এর সাহত 
মিশিয়ে খাওয়ালে কৃমি নষ্ট হয়ে ষায়। 

(6) কারো যাঁদ খাবার হজম না হয় অর্থাং বদহজম 
হয়-তাহলে ॥ টা থেকে (বাচ্চাদের জন্য ) বা !টা থেকে 
2টা (বড়দের জন্য) ধৃতুর! ফলের ' বাঁজকে শুকিয়ে গুড়ো 
করে ঠাণ্ডা জল য়ে খাওয়ালে হজম হয় । 

উপরে লিখিত ছাঁট উপকারই ধুতুর৷ গাছের দ্বারা হয়। 
দকস্তু আগেই বলোঁছ ধুতুরা গাছ বিষাস্ত কাজেই ব্যবহার 
করবার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাতা আঁধক না৷ হয়। 
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প্রকৃতি ও পরিবেশ রন 


| জ্জীবন পিল্পালৌ 


|e 8 তাৰক মোহন দাগ (২ 


শী অপরাহণ। আকাশের লাল, নরম আলোটুকু কি যেন খু'ঞজল! তারপর আবার ডুব দিল পাতার ঘন: 


ছাড়য়ে পড়েছে পার্বত্য উপত্যকার বুকে। পেছনে আঁক রোদের মধা দিয়ে আরও ওপরের দিকে ডে: 


পাহাড় ধাপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠে গেছে বহু উধ্বে। কয়েকাট শীতের [িকেলাট তখনও উত্তাপ দাঁচ্ছল মৃদু মৃতু । মৌ; 


বাল। গাছের পশে একট বাদাম গাছ সুউচ্চ মাথ। তুলে দল নেমে এব শাল, মহুয়া, অর্জুন, বাবলা, আমলকী ঘ 
দাড়িয়ে রয়েছে, একদল পাখী তুমুল কলবর করতে করতে বাদামে॥ অরণেঃ। দল ছেড়ে একটি রাণী মৌ? ॥হ € 
| তার মাথার ওপর এসে বগল । একট সবুজ ফল বাদামের বসল সেই বাদামেরই একাট পাতায়, সূর্যের আলোয় 8: 
৷ সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে ঝরে পড়ল, পাতায় পাতায় ছট্‌-ছট্‌ চক চক্‌ করছিল করছিল, কাঠীবড়ালাট যার কাছে 
শব্দ করতে করতে নীচের 1দকে পড়তে লাগল, তারপর দিন পৌছুতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে একপাল দে 
| মাটির ওপর পড়ে বেশ খানিকদূরে এগয়ে গেল ফলটি দল ছেড়ে তার পেছনে পেছনে চলে এল, ব্যস্ত ভাবে &. ] 
শেষে একটি শঙ্ত ঘাসের শীষে ধারা খেয়ে দাঁড়িয়ে দেল পাকাতে লাগল তাকে [ঘিরে ঘরে বহুক্ষণ ধরে। £ এ 
| কাত হয়ে । একাট কাঠাবড়াল সেই শব্দ শুনতে পেয়ে সন্ধার নান ছায়া ছাঁড়য়ে পড়ল সেই পাতাটির ওপ% ; 1 
শশবাস্তে মুখ তুলে পাতার ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে হতে আরম্ভ করে সমস্ত ফলকাঁটকেই গ্রাস করে গে | 
লাগুল। গভীর সবুঞ্জ রঙের ফাট ওপর থেকে ফ্যাকাশে সঞ্চার ধূসর আর ঠাও। অন্ধকার । সন্ধা হবার সঙ 
খাসগুলি থেকে বেগ পৃথক ভাবেই দেখা যাচ্ছে। কাঠ- কাঠাবড়াঁলাট তার কোটরের কাছে ফিরে এল, ১৮8 
বড়াঁলাট তখান লাফাতে লাফাতে নামতে লাগল এডাল করতে লাগল তার সঙ্গীর জনয একটু পরেই তার দঃ 1 
ও ডাল বেয়ে বেয়ে । মাটিতে নেমে একটু ইতন্ততঃ করে, ফরে এল ছুটতে ছুটতে তার দিকে । মৌমাছির অন্য ৰ 
তারপর দৌঁড়ে গিয়ে ফলাটকে আঁধকার করে। মুখ তুলে ননান্ধয় হয়ে বসে রইল বাদামের ডালে । শুধু সদা জাগ] 
| একবার এঁদক ওাঁদক তাঁকয়ে সামনের দুপায়ে করে ফলাট বাদুড়ের দল পাখ৷ মেলে দিল আবাশে, আর থে ঢু A 
মুখের কাছে তুলে খেতে শুরু করে দেয়। ফলাঁট বেশ বড় রাত্রে ফোটে, যাদবের খুব উগ্র গন্ধ নার সাদা রং ছু 
আর শন্ত, তার ধারগুল একটু একটু খেয়ে আবার চলে এল পাপড়ি খোলবার আয়োজন করতে লাগল । [ত 
তার নিজস্ব ডালটায় যেখানে তার কোটর আছে। পরাদন ভোর না হতেই কাব, শালিক, ময়না, নথ 
আতদূর থেকে একট অস্পুষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসে আর কাঠাবড়ালাট দেখল- বাদাম গাছের ডালেই অগ্চণী 
বাতাসে । পাহাড়ের বুক থেকে একট বিরাট, কালে। আর একদল মৌমাছি উপানবেশ স্থাপনের কাজ মুই ফন 
৷ গাতূল। চাদর ভামতে ভাসতে নেমে আদহে নীচের দিকে ীদয়েছে। সকলেই শুনল তাদের পাখার শব্দ, সুজ 
উপত্যকার কোলে। পাহাড়ের বুকে শীতখতুর উৎসব দুরু দেখল তাদের যাওয়া আস। কিন্তু কেউ কিছু বাধ। Me 


হয়ে গেছে এতারই আভাষ । ধবরাট একপাল পাহাড়ী শৃণু এবদল ছোট কালে দপঁপড়ে ঘাদের বাস৷ ছিন$ 4 
মোমাছ শীতারস্ত অরণ্য ত্যাগ করে উপতাকার কোলে গেমে কাছাকাছি তায়। সমস্ত ডিম আর শীতের সাত খা 

আসছে উত্তাপের সন্ধানে, বাতাস কাঁপছে তাদেরই পাখার করে দিয়ে প্রস্থান ঝরল নীচের একট। ভালে । একট? 
আঘাতে ৷ ঘুট বন) পারাবত বাসায় ফরাছিল, তার৷ ঈষৎ মাকড়সা মৌম।ছিদের উপাঁনবেশের কাছাকাছি একট! 
দিক পাঁরবর্তন করে নিল, পথ ছেড়ে দল পাহাড়ী জাল তৈরী করে ফেলল সারাদিনের প্রচেষ্টায় । ও 
৷ মৌমাথদের ৷ কাঠাবড়ালাট পাতার ছায়ার বাইর এসে ধারে ধারে কয়েকটি পক্ষ অতীত হল। চাঁদ দিন? 'ধ 
| একটু নরম আগ মাষ্ট রোদের মধ্যে বসল । আকাশের কে সপূর্ণ হয়ে উঠছে আকাশে। মৌমাছদের উপানও 


(একবার মুখ তু 


তা 


পাগুলের মধুতে স্রীত, প্রসারিত হয়ে উঠেছে তার ছ'কোন। 
ঃয়ালগুল। শাঁতও এদিকে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে 
“পাকার বুকে। বাদামের তলায় রাশি রাশি শুকনে৷ 
শা জড়ো হচ্ছে । সোঁদন অপরাহ্র আলোয় একট মৌমাছি 
পভ পাখা কাঁপিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল ছাঁতমের আবর্ঠ 
লা গাঝো, বসাছিল না কোথাও, একটিও ফুল নেই, কোন 
<৭ নেই, কোন সপ্তাবনাও নেই, __ বিশুদ্ধ ফুলের স্তবকগুলি 
: পাকান বাদামী স্তার মত পল্লবের প্রান্তে দূলছিল 
শোর প্রতীক্ষায় । ঘাসের ওপর মহুয়া। শাল, হাঁরতকী ও 
"লন তির্ঘক ছায়া ছাঁড়য়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়ে 
গাছটি নাচতে নাচতে ডেসে চলগ, তার পাখায় শীতের 
এগ একটুও জড়তা বিস্তার করতে পারে নি। হ্ঠাং 
এাছিই প্তন্ধ ভাবে উড়তে থাকে একই জায়গায় দড়য়ে 
'এয়। এক সার জলের তলায় একাঁট ছোট গাছ -- 


"পাতার প্রান্তে বিকেলের রোদ্র আঁকা একটা ফুলের মত 


দুলছে! মৌমাছিটি নিমেষে আসে আর কাছে, ক্ষিপ্র 
লগত প্রদক্ষিণ কয়ে গাছটিকে বার বার, সে যে অতান্ত 
নাত হয়েছে সেটা তার পাখার বার্ধিত কম্পন লক্ষ্য 


= পাই বোঝা যায়। গাছের পাতাগুলি আঁত মনোরম, 
লগ্ন মত দেখতে, যার সুখে একটি ঢাকান রয়েছে আধ 


এলা অবস্থায় । এমন গবচিন্ন কলস থেকে কখনও সে মধু 


ফে শত করে নি। মৌমাছটি তার বৃত্তের পাঁরাধ সংক্ষিপ্ততর 
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আগ! 


= প্রথম স্পর্শ করে মোঁমাঁছাটতে ৷ J 
“ছাট উঠে পড়ে গাছটির ওপর। কলসের কিনারা 


বআনে। ধুর চেনা গন্ধে চটুল হয়ে ওঠে তার ওড়ার 


২০.৪। মোঁমাঁছাট তবু সেই মুহূর্তেই স্পর্শ করতে চায় না 


"টিকে, সম্ভাব্য শক্ষিপ্ততম বৃত্তে প্রদক্ষিণ করতে থাকে বার 
॥যেন পাকে পাকে তার মধু পপাসাকে পাঁরপক করে 
। শা চায়। শীতের বাতাসে গাছটি 'একটু দুলে ওঠে, এবং 
চক্ষের নিমেষে 


এসব সড় করে আনাগোনা করতে থাকে আর মধুপান 
গত থাকে বিভোর আগ্রহে । তার পাতঙগা দু জোড়া 
পখা স্পন্দিত হতে থাকে ঘন ঘন. ওড়ে না কিন্তু একটুও । 


দু সার জলে৷ বেশ স্পষ্ট ভাবে ছাড়িয়ে পড়েছে কলসের 


সকলে 
দিল ও 


কর, বেশ মসৃণ ভেতরটা, যেন কৌতুক ভরে ইচ্ছে করেই 
কে সে নিক্ষেপ করে তার মধো--একরাশ কেণরের মত 


ছল ₹' লা বকা শু'য়ার ওপর । একা ধুহূর্তমাতর । পরক্ষণেই 


শাদা ৮) 


গা জগ্মকালের অভ্যাস মত পাখ৷ নেড়ে পরাগ রেণু 


কটা ৮1. পিকে ছাড়িয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোথায় 
একট = এগারেণু? একটা বিশ্রী, চটচটে পদার্থ তার পা গুলিতে 
(রগ গেছে। মুখে করে একটু তার স্বাদ গ্রহণ করে, সঙ্গে 
দিন ৮. লট তার করঠনালীতে আগুন ধরে যায়, ছটফট. করে ওঠে 
পিনে গছা ধন্ণায়, উদ্গীরণ করে ফেলে যত মধু খেয়োছল সব 
হয় না। 


। ছা 


'নার। কিন্তু তবুও যন্ত্রণার কিছুমায উপশম 


সে প্রাণপনে চেষ্টা করে সেই স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে 
আদবার। কিন্তু কোথায় যাবে? সাপের মত ফণ৷ তুলে 
একরাশ কেশর মাথার ওপর দাড়িয়ে রয়েছে, সে বোরয়ে 
আসবার মতই চেষ্টা করে ততই বাধা পেয়ে [নমাঁজ্জত হয় 
আগুন ভরা রসে। পেছনের পা গুলো জ্বালা কবে তাঁর 
ভাবে দুপুর রোদের সময় উড়তে উড়তে পাথরের ওপর 
বসলে পা যত শ্বালা করে তার চেয়ে অনেক বেশী । ব্যাকুল- 
ভাবে সে চারিদিকে পথ খোঁজবার চেষ্টা করে, কস্তু শেষ 
পর্যস্ত সবই বার্থ হয়। হঠাৎ তার নঙ্গরে পড়ে সদা মৃত 
একটি মৌমাছি পড়ে রয়েছে একপাশে, দূরে আরো কয়েকটি | 
মৃতদেহ, যাদের পাখাগৃলি মাত্র অবশিষ্ট আছে আর সবই 
হজম করে ফেলেছে এই উীন্তদটি। সে কোনমতে একটি 
মৃত মৌমাছির দেহের ওপর উঠে পড়ল এবং সেখান থেকে 
আরো ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল । 

গুঁদকে আকাশ থেকে ধীরে ধারে নীল সন্ধা নেমে 
আসে। সোঁদন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গোটা টাদখানাই আকাশে 
উঠল। পাঁণয৷ (তাঁথ। সে আলো মৌমাঁছাটির চোখে 
এসে পৌছাল না। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৌমাছিটি 
নীক্ষয় হয়ে পড়ল। অন্ধ হয়ে চুপ করে বসে রইল মৃত 
পতঙ্গটির দেহের ওপর, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে, তার যেন আর 
কিছুই করবার নেই শুধু যন্ রণ অনুভব করা ছাড়া। 

তখন সম্ভবতঃ মধ্যরাঘি। মৌমাছিটি আবার দৃশাশ্তি 
{ফিরে গেল। পূর্ণচন্দ্রের নীল উজ্জ্বল আলো সরল ভাবে 
এসে পড়েছে তার পুঞ্সাক্ষির ওপর, সে ফিরে পেল আবার 
তার কর্মপ্রেরণাকে। ওপর দিকে তাকাল, উঠে আসবার 
আবার চেষ্টা করতে লাগল পাখা কীঁপয়ে। মাথার ওপর 
দীর্ঘ বরু কেশরের জাল, তার মধ্য দিয়ে পুর্ণচন্দ্রের সম্পূর্ণ 
অংশটাই দেখা যাচ্ছে যেন পূর্ণচন্্র নজেই কারাগারে বন্দী 
হয়ে উক মারছে লোহার গারদের ফাঁক দিয়ে! মেঁমাছাট 
নড়াচড়া করে ওঠে, অত্যন্ত পিপাসা পায়, ঠাঁদনী রাতের 
মরু পিপালা। এই সময় ওরা উন্মাদ হয়ে চাক ভেঙ্গে 
নিঃশেষে খেয়ে ফেলে সকল মধু । চাদের উজ্জ্বল নীল আর 
নরম. আলো যখন তার চোখের ওপর এসে পড়ে তখন 
অসহায় ভাবে মৌমাছিটি শুধু হাঁপাতে থাকে দেহের পশ্চাদ্‌ 
ভাগ স্পান্দত করে । আবার যখন মেঘ এসে ছায়া ফেলে, 
অথবা নৈশ বাতাসে চন্দ্মুখী কলসি দোল খায় _ অন্যাঁদকে 
মুখ ফেরার তখনই তার চোখে নামে আঁধার, আতপ্ত চেতনায় 
নামে সুপ্ত । ঠাণ্ডা রাতের হিম জমাট বেঁধে জলের ধারায় 
গাঁড়য়ে পড়ে কলসের গান্ন বেয়ে বেয়ে” কেণর বেয়ে বেয়ে 
{লিস্ট মৌমাঁছিটির মাথার ওপর - য! তার অন্তর ও বাহিরের 
দহনের িছু করে উপশম। ক্রমে চন্দ্র বিদায় নেয়। রাত 
অবশেষে শেষ হয়ে আসে । মৌমাছাটর জীবন লীলা নকন্তু 
তখনও সাঙ্গ হয় না । পায়ের তলাকার মুত প্তঙ্গাট এর 
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[মিখেই অনেকটা জীণ হয়ে এসেছে, এইবার সম্ভবতঃ 
মৌমাছাট নিমাজ্জিত হবে সেই রসে। তার পায়ের লোম- 
গুল খসে গেছে সারারাতে, এইবার তার ছয়খানি পা জাঁণ 
হতে থাকবে, তারপর বক্ষ, শেষে চোখ দু'টি-_ব্হু চোখের 
সময়ে যার সৃষ্টি। তাঁর সমস্তই নিঃশেষে হজম করে 
ফেলবে এই ডীন্তিদাটি। 


ওপর নিবিড় ভাবে মুখ রেখে ঘুমোতে লাগল,--পর 

দেহ তাপের একট। আরামদায়ক গঞ্ধভর৷ আচ্ছাদনী 
করে। মৌমাঁছাট ঠিক একই ভাবে বসে রইল মারায় 
ধরে ঠাও৷ পাতাটির ওপর । একটুও উত্তাপের সঞ্ধান 
শা কোন আচ্ছাদনের তলায় অথব। নিজের অঞ্গ সা 
করে। অরণ্যের বাতাস সে রায়ে তার সকল শৈত) 
আত নির্মম ভাবে বইতে লাগল মুমূ্ু পাতাদের নিঃঘ 
নিঃহ্থাসে। সকল জীব আত সন্ত্রস্ত ভাবে সে যামিনী য 
করল। 


একটা প্রচণ্ড ঝাঁকান। মৌমাছাঁটি ছিটকে পড়ল ঠাও। দেখল গত রান্রের ঠাণ্ডায় মৌমাছিটির মৃত্যু হয়েছে। & 
ঘাসের ওপর। আকস্মিক ঘটনার প্রথম মুহ্তগুলি সংপূর্ণ প্রাণহাঁন ছোট দেহটি একরাশ টলটলে শিশির কণার * 
অনুভূত শূনা। মোমাছটি চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে রইল পড়ে রয়েছে বাদামের হলুদ পাতাটির ওপর । তার 


উপনিবেশের দিকে। 


মৌমাঁছও কোথাও নেই। কাল মধু-পৃ্ণমাতে সকল মৌঠাক 
ভেঙ্গে নিঃশেষে মধু খেয়ে যাযাবরের দল চলে গেছে শীতের 


তেমান ভাবেই পাত৷ রয়েছে, নিষ্কমা মাকড়সাঁটি তার মাঝে 
চুপ করে বসে বসে বিশ্রাম করছে । কাঠ বড়ালটি ইতস্ততঃ 
ছোটাছুটি করে খেল৷ করছে তার সঙ্গীর সঙ্গে। একটি 
বাদামের পাতার ওপর মোমাছটি গিয়ে বসল- শূন্য 
চাকটির যোট সবচেয়ে কাছাকাছি। অত্যন্ত শুষ্ক আর 
বিবর্ণ দেখাচ্ছে চাকটি, কেমন সব কিছুই শুন্য, সারাদিনের 
বাতাসে অনেক ধূল। এসে জমেছে তার ছ কোগা ঘরগুিতে । 
দু একাট কাল পিঁপড়ে ঘোরাঘুরি করছে এদিক ওাঁদক। 


আমলকীর ডালে। যেখানে কোন ফুল নেই, পাতাও নেই; 
তারও আজ যেন সকল কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, সকল কর্ম 
প্রেরণাও ফারয়ে গেছে। সে অংপ পরেই আবার ফিরে 
এণ বাদামের পাতাটির ওপর । আকাশের দিকে শান্ত 
দৃষ্টি মেলে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল মাকড়সার চাইতে 
অনেক বেশী শান্ত হয়ে। যেন উপসনার নিমগ্রত। এসেছে 
তার চেতণায়। 

সে রানে, শীত পড়ল তীব্রতম । ঠও। বাতাস নিদারুণ 
ভাবে বইতে লাগল। ' টাদের জ্যোতযা৷ তুষারের মত শুন্র 
আসন 'বাঁছয়ে দিল। ঘুমন্ত প্রকৃতির বুকের ওপর । কাঠ- 
বিড়ালটি আপন কোটরের মধ্যে তার সম্গার নরম পিঠের 


কিন্তু কোথায় তার সেই গুঞ্জন ভরা উপানবেশ। একটি . 


অরণ্য ছেড়ে আরও নীঠে বসন্তের সন্ধানে । নীরব শূন্য : 
চাকাঁট বাদামের ডালে ঝুলছে। দূরে মামড়সার জালাটি । 


মৌমাছটি আবার আকাশে ভাসল, উড়ে গিয়ে বসল একাঁট . 
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পতঙ্গতর| কলম উদ্িস, মৌমাছিটি এই কলমের রণেই নিমঞ্জিঃ 
হয়েছে। 
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